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পূূজনীীয় লো�োকে�শ্বরাানন্দজীী মহাারাাজে�র জীীবনে�র মূূল সুুর ছি�ল 
অদ্বৈ�তভাাব। এই পরি�বর্তত নশীীল জগতে�র পি�ছনে� যে� এক 
অপরি�বর্তত নীীয়, শাাশ্বত সত্তাা আছে�—এই বো�োধে� প্রতি�ষ্ঠি�ত   
দে�খে�ছি� তঁাঁ�কে�। তঁাঁ�র চি�ন্তাাভাাবনাায়, কথাায়, জীীবনযাাত্রাায় এই 

ভাাবটি�ই সর্ববদাা সু্ফুরি�ত হত। দুু-একটি� দৃৃষ্টাান্ত দি�ই। মহাারাাজে�র ছো�োটভাাই, 
আমাাদে�র কে�ষ্টদাা, দে�হত্যাা�গ করে�ছে�ন। খবরটাা শুনে� ভাারাাক্রাান্ত মনে� 
মহাারাাজে�র কাাছে� গি�য়ে� সে�-প্রসঙ্গ তুুলতে�ই মহাারাাজ বললে�ন, “All fun, 
all fun! দে�খো�ো, নাারদ ভগবাানে�র কাাছে� বসে� আছে�ন। হঠাাৎ খুুব জো�োরে� 
শব্দ হল। নাারদ ভগবাানকে� জি�জ্ঞাাসাা করলে�ন, ‘এ কীীসে�র শব্দ?’ ভগবাান 
বললে�ন, ‘রাাবণ জন্মাাল।’ পরমুুহূূর্তে�ে ই আবাার প্রচণ্ড শব্দ। নাারদ জি�জ্ঞাাসাা 
করলে�ন, ‘এ আবাার কীীসে�র শব্দ?’ ভগবাান বললে�ন, ‘রাাবণ মাারাা গে�ল।’ 
দে�খো�ো, যো�ো সো�ো করে� ব্রহ্মজ্ঞাান লাাভ করলে�ই বো�োঝাা যাাবে� যে� জীীবন-মৃৃতু্যু� 
কো�োনওটাাই কি�ছুু নয়। আমি� এক, অদ্বি�তীীয় সত্তাা। আমি�ই সব, সবই আমি�। 
যে�মন এক আমাাকে� ঘরে�র বহু আয়নাায় বহু দে�খাায়, তে�মনি�। সি�নে�মাা 
দে�খলে� কি� কঁাঁ�দ? স্বাামীীজীী বলতে�ন, ‘এও তো�ো সি�নে�মাা। ছাায়াাবাাজি�।’ ”   

মহাাপুরুুষ মহাারাাজে�র দৃৃষ্টাান্ত দি�য়ে� মহাারাাজ বলতে�ন, তঁাঁ�র রো�োগাাক্রাান্ত 
শরীীর কি�ন্তু সর্ববদাা দি�ব্যাা�নন্দে�ে বি�ভো�োর হয়ে� থাাকতে�ন। ঘুুম প্রাায় নে�ই। স্বাামীী 
অপূূর্বাা�নন্দজীী শরীীরে�র কথাা জি�জ্ঞাাসাা করলে� মহাাপুরুুষ মহাারাাজ বলতে�ন, 
‘‘শরীীরে�র জন্যয কো�োনও চি�ন্তাা নে�ই; যে�-সাাধুু শরীীরে�র জন্যয ব্যযস্ত, মরতে� 
ভয় করে� সে� সাাধুুই নয়। I am always ready for His call. গুরুুকৃৃপাায় 
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পাাকাা জ্ঞাান হয়ে� গি�য়ে�ছে� যে�, এ শরীীরটাা আমি� 
নই।’’ অন্যয সময় মহাাপুরুুষ মহাারাাজ বলে�ছি�লে�ন, 
‘‘আজকাাল একটাা ভাারি� মজাা দে�খছি�। এটাাকে� 
(শরীীরকে�) অবলম্বন করে� দুুটো�ো ব্যাা�পাার চলছে�—
একটাা শরীীরে�র আর একটাা আত্মাার। শরীীরে�র 
দি�ক থে�কে� নাানাা ব্যাা�ধি� ইত্যাা�দি�, আর আত্মাার দি�ক 
থে�কে� নি�র্মমল আনন্দ—বে�শ আনন্দ হয় দে�খে� 
আর ভে�বে�।’’ এইভাাবে� আমাাদে�র মতো�ো সাাধাারণ 
মাানুুষে�র মনে�ও পরম সত্যযটি� গেঁ�থঁে� দে�ওয়াার চে�ষ্টাা 
করতে�ন মহাারাাজ। 

১৯৯৫ সাালে�র ৪ এপ্রি�ল একটি� চি�ঠি�তে� 
লি�খছে�ন, ‘‘কাালীীদাা [শ্রীশ্রীমাার মন্ত্রশি�ষ্যয স্বাামীী 
আদি�নাাথাানন্দজীী] মহাারাাজ চলে� গে�লে�ন। শুনলাাম 
মৃৃতু্যু�র পর তঁাঁ�কে� খুুব উজ্জ্বল দে�খাাচ্ছি��ল। সাাধুুর 
মৃৃতু্যু� মাানে� মৃৃতু্যু�কে� জয়।’’

পরম সত্যে�ে প্রতি�ষ্ঠি�ত মহাারাাজে�র পূূত সাান্নি�ধ্যে�ে 
আমাাদে�র মতো�ো সাাধাারণ মাানুুষে�র মনও জাাগতি�ক 
দুঃঃ�খকষ্টে�র ঊর্ধ্বে�ে� আনন্দময় জগতে� চলে� যে�ত। 
এমনই ছি�ল তঁাঁ�র কথাার শক্তি�, মহি�মাা। আমাাদে�র 
পরি�চি�ত বে�শ কি�ছুু মাানুুষে�র তীীব্র শো�োক, নি�দাারুুণ 
যন্ত্রণাাও তি�নি� এই সত্যে�ের আলো�ো দি�য়ে� শাান্ত 
করে�ছে�ন। তঁাঁ�রাা আবাার প্রশাান্তমনে� ঈশ্বরচি�ন্তাায় 
মনো�োনি�বে�শ করে�ছে�ন। 

‘বি�বে�কচূড়াামণি�’ ক্লাাসে� মহাারাাজ শাান্ত, আত্মস্থ 
হয়ে� ওই সুুউচ্চ তত্ত্ব সহজ সরলভাাবে� সকলে�র  
মনে� গেঁ�থঁে� দি�তে�ন। বলতে�ন, ‘‘আমি� আপনাাকে� 
দে�খছি�, দুুই দে�খছি�। তাাই কখনও প্রীীতি�, কখনও 
কলহ—এই দে�হে� আত্মাাভি�মাান করছি�। কে�উ 
প্রশংংসাা করলে� আনন্দে�ে গদগদ হচ্ছি��, নি�ন্দাা করলে� 
চটে� যাাচ্ছি��। মাানুুষ আত্মপ্রশংংসাা করতে� এবংং 
শুনতে� ভাালবাাসে�। এই ভুুল আমরাা করে� আসছি�। 
তাাই শাাস্ত্রপাাঠ, সাাধনাা, তপস্যাা� অনবরত করতে� 

হবে� এবংং ভাাবতে� হবে� আমি� মুুক্ত, মুুক্ত, মুুক্ত। শাাস্ত্র 
বলে�, আমরাা যে� দুঃঃ�খে� আছি� এটাাই অত্যযন্ত দুঃঃ�খে�র 
বি�ষয়। আমরাা আনন্দস্বরূূপ। তুুমি� মুুক্ত। অথচ 
মনে� করছ তুুমি� সর্ববদাাই একটাা প্রতি�কূলতাার মধ্যে�ে 
আছ। এটাাই অজ্ঞতাা। একবাার কাামাারপুকুুরে� গে�ছি�। 
তখন সে�খাানে� ইলে�কট্রি�সি�টি� ছি�ল নাা। জ্যো�ো�ৎস্নাা 
রাাত। বাাইরে� বে�রি�য়ে� দে�খি� ঘো�োমটাা দে�ওয়াা একটি� 
বউ মাাথাা নাাড়ছে�। চমকে� উঠলাাম। ভাাবছি�—এ 
কীী করে� সম্ভব? তাারপর কাাছে� গি�য়ে� দে�খি� একটাা 
কলাাগাাছ। এই হচ্ছে�ে ‘ভ্রাান্তাা মো�োহি�তকল্পনাা’। বুুদ্ধি�র 
ভুুলে� নি�জে�কে� জীীব ভাাবছি�। অজ্ঞাানতাায় নি�জে�কে� 
খণ্ড মনে� করছি�। আমি� ব্রাাহ্মণ, এই সুুন্দর দে�হ 
আমাার। আমি� পণ্ডি�ত, ধনীী—অজ্ঞাানতাা থে�কে� 
এসব ভাাবছি�। মাায়াা স্বরূূপ আবৃৃত করে� দে�য়। 
আসলে� আমি� সে�ই পরমাাত্মাা। এসব আমাাদে�র 
জাানাা দরকাার, ভাাবাা দরকাার। বাারবাার এসব চি�ন্তাা 
করতে� হয় । ব্রহ্মনি�ষ্ঠ গুরুুর সাাহাায্যয নি�য়ে�, সাাধুুসঙ্গ 
করে�, তপস্যাা� করে� এ-জন্ম সাার্থথক করে� তুুলতে� 
হয়।’’ বলতে�ন, ‘‘সর্ববদাা ব্রহ্মাাকাারাা বৃৃত্তি� তুুলতে� 
হয়, ব্রহ্মমনস্ক হতে� হয়।’’ মহাারাাজে�র বি�শে�ষ প্রি�য় 
কি�ছুু শব্দ ছি�ল—‘তদ্গত’, ‘তন্ময়’, ‘কৃৃতকৃৃত্যয’, 
‘সাাক্ষীী’, ‘আপ্তকাাম’, ‘আত্মাারাাম’ ইত্যাা�দি�। মহাারাাজ 
নি�জে�ও আত্মাারাাম হয়ে� থাাকতে�ন, আত্মাানুুভূূতি�র 
আনন্দে�ে ভাাসতে�ন। ১৯৯৬ সাালে�র ২৬ নভে�ম্বর 
একটি� চি�ঠি�তে� আমাাকে� লি�খছে�ন, ‘‘মাা আমাার, 
আমাার শরীীর ভাাল নে�ই, মন কি�ন্তু ভাাল আছে�। 
মাাঝে� মাাঝে� কো�োন লো�োকে� চলে� যাাই জাানি� নাা। 
সে�খাানে� অন্ধকাার নে�ই, শুধুু আলো�ো। আমি� নি�জে�র 
আলো�োর সঙ্গে� মি�শে� গে�ছি�। আমাার ‘আমি�’ নে�ই, 
আমি� বলে� কি�ছুু খুঁঁ�জে� পাাই নাা। শরীীর  নে�ই, মন 
নে�ই, বুুদ্ধি� নে�ই, শুধুু একটাা বো�োধ।’’
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হয়ে� গি�য়ে�ছি�লে�ন। তঁাঁ�র দর্শশনমাাত্রে�ই মাানুুষে�র 
মন এক অপাার্থি�িব আনন্দে�ে ভরে� যে�ত। সকলে�র 
মধ্যে�ে তি�নি� নি�জে�কে� দে�খতে�ন, আবাার সকলকে� 
নি�জে�র মধ্যে�ে দে�খতে�ন। তাাই দে�শ, কাাল, জাাতি�, 
ধর্মম, মাানুুষ, জীীবজন্তু ইত্যাা�দি� নাামরূূপে�র সকল 
গণ্ডি� ভে�ঙে� গি�য়ে�ছি�ল তঁাঁ�র কাাছে�। সমদর্শীী�  হয়ে� 
গি�য়ে�ছি�লে�ন। কি�ন্তু পরমতত্ত্বে� প্রতি�ষ্ঠি�ত হয়ে�ও 
জগতকে� অস্বীীকাার করে�ননি� কখনও। মাানুুষকে� 
তাার স্বধাাম পরব্রহ্মে� স্থি�ত হওয়াার জন্যয যে�মন 
নি�রন্তর উদ্বুদু্ধ করে� যে�তে�ন, তে�মনি� মাানুুষে�র কু্ষুদ্র 
জাাগতি�ক দুঃঃ�খকষ্ট, শো�োকতাাপে�ও বি�চলি�ত হতে�ন; 
সর্ববশক্তি� দি�য়ে� তাাদে�র দুঃঃ�খ লাাঘব করাার চে�ষ্টাা 
করতে�ন। একদি�ন একজনকে� মহাারাাজ বলছে�ন, 
‘‘এত লো�োকে�র সঙ্গে� পরি�চয় নাা হলে�ই বো�োধ হয় 
ভাাল হত। মাানুুষে�র এত দুঃঃ�খ! প্রতি�দি�নই আমাাকে� 
কাারও নাা কাারও দুঃঃ�খে�র কথাা শুনতে� হয়। তাাই 
আমি� কো�োনওদি�নই ভাাল থাাকি� নাা, বুুঝলে�।’’ সবাার 
কষ্টকে� তি�নি� নি�জে�র কষ্ট বলে�ই মনে� করতে�ন। 
ছো�োটবে�লাায় ক্লাাসে� শি�ক্ষক অন্যয কো�োনও ছাাত্রকে� 
মাারলে� মহাারাাজ কঁাঁ�দতে�ন। শি�ক্ষক তাাই দে�খে� 
অবাাক হয়ে� বলতে�ন, ‘‘তুুমি� কঁাঁ�দছ কে�ন? তো�োমাায় 
তো�ো মাারি�নি�!’’ এই হৃদয়বত্তাা নি�য়ে�ই জন্মে�ছি�লে�ন 
তি�নি�। তবে� অন্যে�ের দুঃঃ�খ সহ্যয করতে� নাা পাারলে�ও 
জগতে�র কঠি�ন প্রতি�কূলতাাকে� শাান্তভাাবে� সহ্যয 
করাার বি�রাাট ক্ষমতাা ছি�ল মহাারাাজে�র। একজন 
বি�শি�ষ্ট ব্যযক্তি�কে� তি�নি� একবাার বলে�ছি�লে�ন, ‘‘মনে� 
রাাখবে�ন, যখনই আপনি� উত্তে�জি�ত হচ্ছে�েন তখনই 
আপনি� বি�পক্ষকে� জমি� ছে�ড়ে� দি�চ্ছে�েন।’’ তাাই 
প্রয়ো�োজনে� কঠো�োর হলে�ও কখনও অভদ্র আচরণ 
করে�ননি� তি�নি�। আবাার শাারীীরি�ক কষ্টও মুুখ বুুজে� 
সহ্যয করতে�ন। একবাার গলব্লাাডাার অপাারে�শনে�র 
পর মহাারাাজকে� বলাা হল, ‘‘একদম কাাশবে�ন 

নাা। তাাহলে� সে�লাাই ছিঁ�ঁড়ে� যাাবে�।’’ রাাত্রি�বে�লাা 
মহাারাাজে�র কাাশি� হল। ডাাক্তাার, নাার্সস কে�উ ধাারে� 
কাাছে� নে�ই। একসময় সে�লাাই ছিঁ�ঁড়ে� নাাড়ি�ভুঁঁ�ড়ি�  
বে�রি�য়ে� পড়ল। সাারাারাাত ওইভাাবে� কাাটল। 
সকাালে� নাার্সস ঘরে� ঢুুকে� ওই দৃৃশ্যয দে�খে� সঙ্গে� সঙ্গে� 
পে�টটাা ঢে�কে� দি�য়ে� ভর্ৎৎসনাার সুুরে� বললে�ন, ‘‘কীী, 
আপনি� নাাড়ি�ভুঁঁ�ড়ি�  দে�খে�ননি� তো�ো?’’ মহাারাাজ মজাা 
করে� বলে�ছি�লে�ন, ‘‘বাা রে�, আমাার নাাড়ি�ভুঁঁ�ড়ি�  আমি� 
দে�খব নাা তো�ো কি� তুুমি� শুধুু দে�খবে�?’’ পরে� এই 
কথাা বলতে�ন আর হাাসতে�ন, যদি�ও এই সে�লাাই 
ছিঁ�ঁড়ে� যাাওয়াার ফলে� মহাারাাজকে� তখন তো�ো বটে�ই, 
তাারপরে�ও অশে�ষ যন্ত্রণাা ভো�োগ করতে� হয়ে�ছি�ল। 

এই মনো�োভাাব প্রতি�ফলি�ত হয়ে�ছে� ১৯৯৬ 
সাালে�র ২৬ সে�প্টে�ম্বর আমাাকে� লে�খাা একটি� 
চি�ঠি�তে�: ‘‘মাা আমাার, আমাার কীী হয়ে�ছে� আমি�ই 
জাানি� নাা। কে� বাা কাারাা যে�ন সব সময়ে�ই আমাাকে� 
ঘি�রে� রয়ে�ছে�। শত্রুু নয়, বনু্ধু, হি�তৈ�ষীী। কত আদর-
যত্ন পাাই। আমাাকে� আগলে� রয়ে�ছে�ন তঁাঁ�রাা। মন 
আমাার কো�োথাায় থাাকে� খুঁঁ�জে� পাাই নাা। একটাা ভীীষণ 
পরি�বর্তত ন আসছে� বুুঝতে� পাারছি�।... মাাকে� সব 
সময়ে�ই পাাই।’’

জীীবনে�র শে�ষ বে�লাায় এই সূূক্ষ্মশরীীরীী বনু্ধুরাা 
অসুুস্থ, বৃৃদ্ধ মহাারাাজে�র অনে�ক সে�বাা করতে�ন। 
মহাারাাজ বলতে�ন, ‘‘আমাার সঙ্গে� সূূক্ষ্মদে�হে� যাারাা 
থাাকে� তাারাা আবাার আমাার নাানাা কাাজ করে� দে�য়। 
মাাঝরাাতে� সুুইচটাা পাাচ্ছি�� নাা। হাাতড়াাচ্ছি�� এমন 
সময় কে�উ একজন লাাইট জ্বে�লে� দি�ল। আবাার 
রাাতে� শীীত শীীত করছে�, এদি�কে� চাাদরটাা পাায়ে�র 
কাাছে� চলে� গে�ছে�। আমি� পাা দি�য়ে� তুুলতে� পাারছি� 
নাা, কে�উ হঠাাৎ চাাদরটাা টে�নে� আমাায় ঢে�কে� দি�ল। 
রাাতে� ঠাান্ডাা লাাগছে�, পাাখাাটাা বন্ধ করাার দরকাার, 
এমন সময় কে�উ পাাখাাটাা বন্ধ করে� দি�ল। বি�ছাানাা ।92।
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থে�কে� উঠতে� গি�য়ে� অনে�ক সময় বে�সাামাাল হয়ে� 
যাাই, তাারাা আমাায় সাাহাায্যয করে�। এত সে�বাা, এত 
ভাালবাাসাা! আমি� তাাদে�র সাাহাায্যে�ের জন্যয ধন্যযবাাদ 
দি�ই! আবাার অনে�ক সময় মাা-ও আসে�ন।’’

মহাারাাজকে� নি�র্দি�িষ্ট কো�োনও বি�শে�ষণে� বি�শে�ষি�ত   
করাা যে�ত নাা। যখন তি�নি� জ্ঞাানে�র কথাা বলতে�ন, 
তখন সে�ই বি�ষয়ে� এমনভাাবে� ডুুবে� যে�তে�ন যে� মনে� 
হত তি�নি� জ্ঞাানযো�োগীী। তঁাঁ�র আচাার-আচরণে�ও 
জ্ঞাানীীর ভাাব পরি�সু্ফুট হয়ে� উঠত। আবাার তি�নি� 
যখন সিং�ংহবি�ক্রমে� কর্মম করতে�ন, কর্মমযো�োগে�র কথাা 
বলে� সকলকে� উদ্দীীপি�ত করতে�ন,  তখন মনে� হত 
তি�নি� নি�খাাদ কর্মমযো�োগীী, শুধুু নি�ষ্কাাম কর্মে�েই বি�শ্বাাস 
করে�ন। আবাার তি�নি� যখন ভক্তি�র কথাা বলতে�ন, 
তখন শ্রো�োতাাদে�র হৃদয় ভক্তি�ভাাবে� উদ্বে�লি�ত 
হয়ে� উঠত। সে�সময় তঁাঁ�র প্রে�মাানুুরঞ্জি�ত রক্তাাভ 
মুুখমণ্ডল দে�খে� মনে� হত ভক্তশ্রে�ষ্ঠ এই মহাাপুরুুষ 
বুুঝি� ভগবাানে�র মধ্যে�ে গলে� মি�শে� গি�য়ে�ছে�ন। বস্তুত 
মৌ�ৌচাাক দে�খে� যে�মন বি�ভি�ন্ন ফুুলে�র পরি�চয় জাানাা 
যাায় নাা, তে�মনি� সি�দ্ধ মহাাপুরুুষে�র চরি�ত্রে� সব ভাাব 
এমনভাাবে� সমন্বি�ত হয়ে� যাায় যে� তঁাঁ�কে� কো�োনও 
গণ্ডি�র মধ্যে�ে ফে�লাা যাায় নাা। 

ভগবাানকে� একাান্ত আপনাার মনে� করাা, 
ভগবাানকে� ভাালবাাসাা, ভগবাানকে� কে�ন্দ্র করে� 
জীীবনে�র পথ চলাা—ভক্তে�র এই লক্ষণগুলি� 
শৈ�শবে�ই মহাারাাজে�র চরি�ত্রে� ফুুটে� উঠে�ছি�ল। 
মহাারাাজে�র মাামাাবাাড়ি� কেঁ�ঁড়াাগাাছি�তে� (বাং�ংলাাদে�শে� 
খুুলনাা জে�লাার সাাতক্ষীীরাা মহকুমাায়) খুুব প্রাাচীীন, 
খুুব জাাগ্রত একটি� রাামমন্দি��র ছি�ল। মন্দি��রে� 
শ্রীরাামচন্দ্র, সীীতাাদে�বীী, লক্ষ্মণ ও মহাাবীীরে�র 
অপরূূপ সুুন্দর দাারুুমূূর্তি�ি। শ্রীরাামচন্দ্রকে� কে�ন্দ্র 
করে�ই তরুুণ শি�বপদর জীীবন তখন আবর্তি�িত 
হত। ভো�োরবে�লাা কঁাঁ�সর-ঝঁাঁ�ঝে�র আওয়াাজে� তঁাঁ�র 

ঘুুম ভাাঙত। শ্রীরাামচন্দ্রে�ের মঙ্গলাারতি�, তাারপর 
বাাল্যযভো�োগ, দ্বি�প্রাাহরি�ক ভো�োগ, সন্ধ্যাা�রতি� এবংং 
রাাতে� শয়ন। শ্রীরাামচন্দ্রে�ের পূূজাার ছন্দে�ে ছন্দে�ে তঁাঁ�র 
জীীবন ছন্দি��ত হত। তঁাঁ�কে� চি�ঠি� লি�খে� মন্দি��রে� গঁুঁজে� 
দি�য়ে� আসতে�ন। প্রাার্থথনাা করতে�ন, ‘‘যে�ন পরীীক্ষাায় 
ফাার্স্টট  হই আর ভাাল সাাধুু হতে� পাারি�।’’ সাাধুু হওয়াার 
আগে� যুুবক শি�বপদ কেঁ�ঁড়াাগাাছি�তে� গি�য়ে� মন্দি��রে�র 
শি�কল খুুলে� রাামচন্দ্রকে� বলে� এসে�ছি�লে�ন, ‘‘যদি� 
ঠি�কঠি�ক সাাধুু হতে� পাারি� তবে� জাানব তুুমি� আছ। 
নইলে� বুুঝব সব মি�থ্যে�ে।’’  

দে�শভাাগে�র পর সে�ই বি�গ্রহ এলে�ন 
মছলন্দপুুরে�। মহাারাাজ প্রাায় প্রতি�বছরই যে�তে�ন 
সে�খাানে�। ১৭ ডি�সে�ম্বর ১৯৯৮, দে�হত্যাা�গে�র দুু-
সপ্তাাহ আগে� রাামচন্দ্রকে� দর্শশন করে� এলে�ন। 
মহাারাাজে�র অসুুস্থতাার জন্যয প্রথমে� কে�উই রাাজি� 
হচ্ছি��লে�ন নাা যে� তি�নি� অতদূ্্�রে� যাান। কি�ন্তু তঁাঁ�র 
ঐকাান্তি�ক ব্যাা�কুলতাার কাাছে� সবাাইকে� হাার মাানতে� 
হল। প্রচণ্ড দুুর্যো�ো�গ মাাথাায় নি�য়ে�ই রওনাা হলে�ন 
সে�দি�ন। মন্দি��রে� গি�য়ে� প্রাাণভরে� শ্রীবি�গ্রহ দর্শশন 
করলে�ন। নি�জে�র হাাতে� তঁাঁ�দে�র মাালাা পরাালে�ন, 
অর্ঘ্যয� দি�লে�ন। রাামনাাম হতে� লাাগল, ‘শুদ্ধ ব্রহ্ম 
পরাাৎপর রাাম…।’ জো�োড়হাাতে� চো�োখ বন্ধ করে� স্থি�র 
হয়ে� শুনতে� লাাগলে�ন। দুুচো�োখ বে�য়ে� আনন্দাাশ্রুু 
গড়ি�য়ে� পড়ছে�, মুুখে� অপাার্থি�িব দি�ব্যয হাাসি�! অন্তরে� 
ভক্ত ও ভগবাানে�র মি�লনো�োৎসব চলছে� তাারই 
বহিঃ�ঃপ্রকাাশ যে�ন। যতক্ষণ রাামনাাম হল ওইভাাবে� 
বসে� রইলে�ন মহাারাাজ। শে�ষবাারে�র মতো�ো দর্শশন 
করে� এলে�ন তঁাঁ�র একাান্ত আপনাার জনকে�, 
তঁাঁ�র সর্ববস্বকে�, যঁাঁ�কে� তি�নি� প্রে�মরজু্জু দি�য়ে� বেঁ�ধে� 
ফে�লে�ছি�লে�ন। ফি�রে� এসে� বলে�ছি�লে�ন, ‘‘ভাারি� 
তৃৃপ্তি� পে�য়ে�ছি�। ইচ্ছে�ে করছি�ল, রাামজীীকে� জড়ি�য়ে� 
ধরি�।’’  	      	                               ক্রমশ ।93।


